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শিরোনাম: বাজেট ২০২৫-২৬ এ বেসরকারি  বিনিয়োগ উৎসাহিত করণের উপাদান তেমন নেই
২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত ৭.৯ ট্রিলিয়ন টাকার বাজেট একটি সংকোচনধর্মী বাজেট, যা বিগত বৎসরের তুলনায় হ্রাসকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও ৮% মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২৭.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বিবেচনায় নিয়ে  ভাসমান বিনিময় হার (ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট) চালুর ঘোষণা করা হয়েছে। বাজেটে কতিপয় ক্ষেত্রে ২০৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতি আশাবাদ প্রকাশ করে তবে তা নির্ভর করবে পরবর্তী রাজনৈতিক সরকারের উপর। 
তবে বর্তমানে দেশ এলডিসি উত্তরণের সন্ধিক্ষণে রয়েছে। কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে (৩.৩০% থেকে ১.৭৯%), বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত কমে ৩০.৭০% থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৯.৩৮%-এ দাঁড়িয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন, যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক শুল্ক এবং প্রতিবেশী দেশের অ-শুল্ক (নন-ট্যারিফ) বাধার মতো অনিশ্চয়তাও রয়েছে।
বাজেটে বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো চালু এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কথা বলা হয়েছে। তবে বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলো এখনও পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে সফল হয়নি। নিরবিচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস (গ্যাস, বিদ্যুৎ) পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকায় অনেক শিল্প-কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না। বাজেটে বিদ্যুতের মূল্য আপাতত: বৃদ্ধি না করার কথা বলা হলেও গ্যাস সরবরাহের নিরাপত্তা নিয়ে কিছু বলা হয়নি।
উচ্চ সুদের হার, ব্যাংক ঋণের অপ্রাপ্যতা, এবং অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করেছে। উদ্যোক্তারা বাজেটে এসব বিষয়ে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রত্যাশা করেছিলেন।
বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের জন্য অগ্রিম কর ৫% থেকে ৭.৫%-এ বৃদ্ধি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে, কারণ অধিকাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তাদের কাঁচামাল বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। ফলে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। তবে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ঘোষিত কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে ও দ্রুত বাস্তবায়িত হলে তা সহায়ক হতে পারে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড অনুযায়ী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের হিসাব নিরীক্ষা করা কঠিন হবে, তাই এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।
অপরদিকে, ই-কমার্স উদ্যোক্তাদের জন্য কমিশনের উপর ভ্যাট ৫% থেকে ১৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বড় ধাক্কা। এটি ৫% এ পুনঃনির্ধারণ করা উচিত। উল্লেখযোগ্য যে, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক অধ্যাদেশ ২০২৫ অনুযায়ী ভ্যাটমুক্ত সীমা ৫০ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ৩০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে এবং টার্নওভার করের সীমা ৩ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৫০ লক্ষ করা হয়েছে। স্টার্টআপ এবং ই-কমার্স দেশের ভবিষ্যৎ, এ জন্য ঘোষিত ১০০ কোটি টাকার স্টার্টআপ ফান্ড বাড়িয়ে অন্তত: ৩০০ কোটি টাকা করা উচিত বলে বিল্ড মনে করে। ইতোমধ্য বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক  কত্রিক পরিচালিত  রিফাইন্যান্সিং ফান্ড এর ব্যবহার বাড়ানোর ব্যপারে প্রচেস্টা নেয়া দরকার।
নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে চাইলে বাজেটের নির্দেশনা হতে হবে আরও বিনিয়োগবান্ধব। অথচ বাজেট বক্তব্যের প্যারা ১১৩ অনুযায়ী, ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির জন্য প্লাস্টিক শিল্পে ভ্যাট ৭.৫% থেকে ১৫% করা হয়েছে। পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের প্রধান কাঁচামাল যেমন তুলার সুতা এবং ম্যান মেইড ফাইবার/কৃত্রিম ফাইবার-এর উপর ভ্যাট বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা শিল্প খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
ভবিষ্যতে মোবাইল ফোন, তামাক ও পানীয় পণ্যের ক্ষেত্রে (আইন ২০২৩-এর ধারা ১৬৩(৬)) খাতে ন্যূনতম কর সমন্বয় সংক্রান্ত একটি ভালো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে ৩৮টি খাতের ক্ষেত্রে (ধারা ১৬৩(২)) এখনো অ-ফেরতযোগ্য করের বিধান রয়ে গেছে, যা বেসরকারি খাতের উপর বোঝা সৃষ্টি করবে। 
বাজেটে ৪৪২টি পণ্যের আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক কমানো হয়েছে। তবে স্থানীয় শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক পণ্যের সম্পূরক শুল্ক কমানো হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, পানীয় জলের উপর ৫% সম্পূরক শুল্ক এখনো রয়ে গেছে, যা এসব শিল্পের জন্য প্রতিবন্ধক।  
রপ্তানি আয়ের নগদ ভর্তুকি ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারের কমিশন-এর উপর কর্তিত উৎসে কর সমন্বয়যোগ্য করা হয়েছে, যা ভালো উদ্যোগ। তবে রপ্তানি উৎসাহিত করতে এই সুবিধার পরিসর আরও বাড়ানো উচিত।
অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে অনুমোদিত সীমা ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ টাকা করা হয়েছে, যা উদ্যোক্তাদের জন্য ভালো উদ্যোগ। এ সীমা বৃদ্ধি কর নির্ধারণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে।
রয়্যালটি ও কারিগরি জ্ঞান খাতে অনুমোদিত ব্যয় সীমা বার্ষিক টার্নওভারের ৬% বা নীট লাভের ১৫% (যেটি কম) নির্ধারণ করা হয়েছে। এই জটিল নীতিমালা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করে এবং তা বাস্তব আয়ের ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। 
বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি) ভিত্তিক সেবায় উৎসে কর ১২% থেকে কমিয়ে ১০% করা হয়েছে, যা এলডিসি উত্তরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
১১০টি পণ্যের কাস্টমস ডিউটি প্রত্যাহার এবং ৬৫টি পণ্যের ডিউটি কমানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, কিন্তু তালিকাটি এখনো প্রকাশিত হয়নি বা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি। এটি দ্রুত প্রকাশ ও পরামর্শ প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।
আমদানি পর্যায়ে ৬৬২টি পণ্যের সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার এবং ১০০টি পণ্য শুল্কমুক্ত করা হয়েছে। বিল্ডের এক গবেষণা অনুযায়ী ৭৫৩৭টি এইচএস কোডের মধ্যে ৩৪৪৭টি পণ্য সর্বোচ্চ ২৫% শুল্কহারে রয়েছে, যার ৪৫.৭৪% বা ১৫৭৯টি কৃষি, প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগি সম্পর্কিত (চ্যাপ্টার ০১-২৫)। শূকর, ঘোড়া বা অনুরূপ পণ্যে যেগুলো খুব একটা আমদানি করা হয় না, এসকল পণ্যে শুল্ক কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
ডি মিনিমিস ভ্যালু ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০০ টাকা করা হয়েছে, যা রপ্তানিকারকদের স্যাম্পল আমদানিতে সহায়ক হবে। ৮৪টি পণ্যের উপর নির্ধারিত ট্যারিফ ভ্যালু তুলে দেয়া হয়েছে, যা এলডিসি উত্তরণ ও বাণিজ্য সুবিধার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এলডিসি উত্তরণকনিত পরিবর্তনে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের জন্য সহায়তা পরিকল্পনা এখন থেকেই গ্রহণ করা উচিত।
ব্যক্তিগত করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ২০২৬-২৭ করবর্ষ থেকে বাড়ানো হলেও ৫% হারের কর স্ল্যাব বাতিল করায় নির্দিষ্ট আয়ের করদাতারা প্রকৃতপক্ষে বাড়তি করের বোঝা বহন করবেন এবং করমুক্ত বাড়তি সীমার সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন না।
তবে বাজেটটি  সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট এবং সাধারণ জনগণের দিক বিবেচনা করে তৈরি করায় মাননীয় অর্থ উপদেষ্টার ধন্যবাদ ও প্রশংসা প্রাপ্য। 
ফেরদৌস আরা বেগম
সিইও, বিল্ড 
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